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ৰাৰ্গঙক 
স্ষুৱেন্দ্ৰনাথ, 


লিযেছিলেন-- 
“স্বাধীনত! হীনতায় কে 
বাঢ়িতে চায় হে, 


ইংরেজ আমাদের দেশ শাসন করছিল। পরাধীনতার 
মতা অপমান আল নেই। পরাধীন যারা তারা পৃথিবীর 
কোন দেশে সম্মান পায় না। তাই আমাদের কোন দেশে 
সম্মান ছিল না। 

কিন্ত আজ আর সেদিন নেই। এখন আমরা স্বাধীন । 
পৃথিবীর সকল দেশে আমাদের কত সম্মান! কত বড় বড়, 


= বাষ্তগুকু সুক্রেম্দ্রনাখ 

শক্তিশালী জাতি আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে ঢায়। আমরা 
ঢাইটি, পৃথিবীতে যেন আর যুদ্ধ না হয়, সকলে শান্তিত ও 
সমভাবে বসবাস রবো। আমাদের এই কথা পৃথিবীতে ছোট 
বড় অনেক জাতি মেনে লিয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বলচে, 
“পৃথিবীতে শান্তি ঢাই। আমরা বন্ধুর মতো পাশাপাশি বাস 
করবো ৷” 

| আমাদের ভারতকে আজকের এই সম্মানের আসনে 
বসিয়েচেন কারা? যারা! দেশকে স্বাত্রীন করবার জন্যে 
লড়াই করেছিলেন তারা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন 
যুব বিখ্যাত, কিন্তু বেশির ভাগই ছিলেন অখ্যাত। যুদ্ধে 
সেনাপতিদেরই লাম লোকে জানে, সাধারণ সৈনিকের নাম 
(লোকে জানে না, সাধারণ (সনিকের নাম কেউ জানতে পারে 
না। অথচ সাধারণ সৈনিক ছাড়া যুদ্ধ করাই যায় না! 
তাদের সাহস, শক্তি ও ত্যাগেই বড় বড় যুদ্ধ জয় করা সম্ভব 
হয়। আমাদের ভারতের মুক্তির লড়াইয়ে নেতার] তাদের 
সাহায্যেই জয়ী হয়েছিলেন। তবে আমরা বন্দুক-কামান- 
তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করি নি। আমাদের সে-সব ছিলও লা। 
প্রায় একশ’ বছর ধরে আমরা লড়াই করেটি। গোড়ায় 
দেশী সিপাহীরা বন্দুক-কামান-তলোয়ার ব্যবহার করেছিলেন 
বটে কিন্তু তারা ছিলেন সিপাহী। তাদের পর সাধারণ 


ৰ্লাষ্টঙল জক্লেল্দ্ৰলাথ ৩ 
(লোকে যখন যুদ্ধ করে তখন যুদ্ধের ল্লপ গিয়েছিল ঘদলে। 
আর হাতিয়ারও কথন হয়েছিল, ইংরেজদের (তৈরী জিনিষ-পত্র 
ত্যাগ, কখন বোমা ও পিস্তল, কখন বা অহিংস অসহযোগ ও 
সত্যাগ্রহ। এর ফলে আমাদের সইতে হয়েছিল, সেনাপতি ও 
সাধারণ সৈনিক উভয়কেই ইংরেজের হাতে নির্যাতন--জেল 
জরিমানা, লাঠিপেটা, গুলি ও ফাসি। তবুও আমরা থামি নি। 
(কউ থামেও না। স্বাধীন হবার আকাঙঞ্ষ। মনে একবার 
জাগলে তা আর দূর হয় না। স্বাধীন হবার জন্যে মানুষ প্রাণ 
পর্যন্ত দেয়। আমাদের সৈনিকদের মধ্যে অনেকে প্রাণও 
দিয়েচেন। কিন্তু তাদের কথা এখন থাক । সেই যুদ্ধের এক 
সেনাপতি বা নেতার কথাই বলি। তিনি হলেন, সুরেক্্রনাথ 
__স্ুুরেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
মানুষ জন্মে, কাজ করে, একদিন মরে। যে সব মান্ষ 
কীতি রেখে যান তাদের কীতিই তাদের নাম পৃথিবীতে রাখে। 
যাঁদের কোন কীর্তি নেই তাদের নামটি মাত্র থাকে তাদের 
বংশে। কীর্তি অনেক রকমে রাখা যায়, যেমন, রাাস্তাঘাট- 
মন্দির-স্কুল ইত্যাদি তৈরি করে, পুকুর-দীঘি খুঁড়ে, ভাল ছবি 
এঁকে, সুন্দর মুর্তি গড়ে, কোন কিছু আবিষষার করে, ভাল 
বই লিখে। এক কথায়, লোকের যাতে উপকার হয়, এমন 
কাজ করে। আবার, দেশের জন্যে দুঃখ ভোগ করে, দেশের 


3 বাষ্টগুরু জ্ন্জল্দৰলাথ 
জন্যে প্রাণ দিয়েও মানুষ ক্ষাৰ্তিমান হয়। লোকে এমন 
শান্িষকে ভোলে না, টিরদিন মনে রাখে। সুল্লেন্দ্রনাথ ছিলেন 
এমনি এক মানুষ । 
আমাদের এক মহাকবি লিয়ে গেটন__ 
“সেই ধন্য নরকৃলে লোকে যারে নাহি ভুলে 
মনের মন্দিরে নিত্য (সৱে সর্বজন |” 
স্কুব্লঞ্জনাথ তাই ধন্য। কারণ আমরা প্রতি বছর তার 
মৃত্যুদিলে--৬ই আগষ্ট_-খুব বেশি করে তাকে মনে করি। 
যাতে তাকে নিত্য মনে করতে পারি গে জন্যে একটা ড় 
নাভার-টৌরক্গী থেকে লোয়ার সারকুলার রোড পর্যন্ত 
আমরা তারই নামে নাম করণ করেটি। 3 নাস্তার দক্ষিণেই 
তার এক মস্ত কীর্তি কলিকাতা পার-প্রতিষ্ঠান। ওটাও 
ইংরেজদের সময়ে ছিল সরকারের অধ্ীন। তিনিই বহু বছরের 
সংগ্রামের পর প্রতিষ্ঠানটিকে করে যান, বেসরকারী। নগর- 
বাসার সেই থেকে তাদের প্রতিনিধিদের সাহায্যে প্রতিষ্ঠানটি 


গরিঢালনা করে আসচেন। আবার, পশ্চিমে এসপ্লানেডে কার্জন 
পার্কের দক্ষিণে রাখ! হয়েঢে, (সেই পুল্লষসিংহন্ন কালো 
প্রো্ের প্রকাণ্ড মুতি_যেন তিনি উদাত্ত কাঠ হাজার হাজার 
শ্রাতার সামনে দাড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্চেন। বলচেন--“৪ঠ-- 
জাগো_মান্ুষ হও |” 


ব্ৰাষ্গুক্ৰ সুল্লেত্দ্র লাখ গে 

আজকাল আমরা কথায় কথায় বলি, “জাতীয় উন্নতি,” 
“জাতীয় কাজ”, “জাতীয় সম্পত্তি”, “জাতীয় লাভ” ইত্যাদি। 
আবার, “জাতীয়তাবাদ”, “জাতীয়তাবাদী” কথাগুলোও খুব 
ব্যবহার করে থাকি । কিন্ত সুরেক্দ্রনাথের আগে ক্ষখাগুলোন 
এমন চলন ছিল না। কারণ, ইংরেজী “নেশান” শব্দের 
রাংল৷ প্রতিশব্দ হলো, “জাতি” । তিনিই সমস্ত ভারতবর্ষকে 
শিখালেন, আমরা ভারতীয়েরা আলাদা আলাদা! প্রদেশে নাস 
করলেও সকলে মিলে একটা নেশন, মানে জাতি, ভারতীয় 
জাতি। আমাদের ভাষা আলাদা হতে পারে, খাগ্ত-পোশাক ও 
জীবন ধারণের ধরণ আলাদা হতে পারে। তবুও আমরা একটা 
জাতি। তাই কেবল একটি প্রদেশের মুক্তি উন্নতি কিসে 
হয়, তা ভাবলে ও তার জন্যে ঢেষ্টী ক্ষল্পলে চলবে না। 
গোটা ভারতের কথা ভাবতে হবে, ভারতের মুক্তি ও উন্নতির 
চেষ্টা করতে হবে। সেজন্যে তিনি অবিরাম কাজ করেছিলেন 
এবং আমরাও আজ তাই করটি। তবে সে দিনকার আন 
আজকের কাজের মধ্যে তফাৎ আছে। কারণ তখন ভারত 
ছিল পরাধীন, আজ স্বাধীন। সুরেক্জরনাথকে তাই যদি বত 
হয়, “জাতীয়তার জনক” তাহলে ঠিকই বলা হবে। কারণ, 
তিনিই দেশের লোকের মল জাতীয়তার জ্ঞান জাগিয়ে 


দিয়েছিলেন 
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এখানে একটা প্ৰশ্ন আসে, কিসের সাহায্যে এত বড় কাজ 
তিনি করেছিলেন? উত্তর-_বক্ততার সাহায্যে। তার মতো বক্তা, 
তার আগেও পরে ভারতে আর একজনও জন্ম গ্রহণ করেন 
নি। অনেককাল আগে গ্রীসদেশে ডেমসথেনিস নামে একজন 
বক্তা ছিলেন। তার মতো বক্তা পৃথিবীতে আর দেখা যায় না। 
স্রেজ্্নাথকে তুলনা করা হয় তার সঙ্গে । জানি না ডেমস- 
থেনিসের কঠন্বর ক্ুরেক্জ্রনাথের মতো গম্ভার ও পরিকফার ছিল 
কি না, তিনি ঝুরেজ্্রনাথের মতো বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায় ছিলেন 
কি না, ঝুরেক্্রনাথের মতো! তার উচ্চারণ স্সফ এবং ভাষায় 
অসাধারণ দখল ছিল কি না। যে একবার ক্বরেন্দ্রনাথের 
বক্তা শুন্তো সে মুগ্ধ হয়ে যেতো। কিন্ত বাঙালী হয়েও 
তিনি বক্তুত৷ দিতেন ইংরেজীতে! মাতৃভাষায় তার তেমন দখল 


ছিল না! তার কারণ ছেলেবেলায় তিনি পড়াস্তনা করে- 
ছিলেন, এক ইংরেজী স্কুলে । সেখানকার ছাত্ররা সকলেই 


ছিল ফিরিঙ্জী ও ইংরেজ। তাদের ভাষা ছিল, ইংরেজী । 
স্কুলটার নাম ছিল, “পেরেনটাল আ্যাকাডেমিক ইনসৃটিটিউসান”। 
তাদের সঙ্গে ও শিক্ষকদের সঙ্গে সারাদিন ইংরজীতি কথা 


কইতে হোত; পড়তিও হোত ইংরেজী বই। বাংলার নাম-গন্ধ 
সেখানে ছিল না। স্কুলের পড়| শেষ করে তিনি যে কলেজে 


ঢুকেছিলেন, (সটাও ছিল ঘিরিঙ্গী ও ইংরেজ ছাত্রদের 


ডি ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে কুহী তৈরি 5 দেশকে 
১ ত" 


লাষ্টরগুরত জ্জক্লেত্দলাথ এ 
কুলেজটার লাম ছিল, “ডভটন কলেজ।” সেখানেও ছিল 
বাংলা ভাষার প্রবেশ নিষেধ। সেখানকার পড়া শেষ কনে 
তিনি বিলাতে যান ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের পড়া পড়তে ও 
তার পরীক্ষা দিতে। সেখানেও থাকলেন দু'বৎসর কাজেই 
মাতৃভাষা শিখবার সুযোগ পেলেন কৈ? মাতৃভাষাও মন 


দিয়ে যত্ন করে শিখতে হয় যে! 
যাক সে কথা। এখন আবার আর একটা প্রশ্ন 


আসে_ স্ুরেজ্দনাথ বক্তুতা দেবার সুযোগ পেলেন কিসে? 
সুযোগ পেলেন দেশের কাজে। সেই কাজটির জন্যেই তো 
তাকে “মনের মন্দিরে নিত্য সেনে সর্বজন |” 

আমাদের বাংলা দেশটি বড় অন্তুত। ইংরেজদের 
আগেকার কাহিনীগুলো৷ থাক, তাদের সময় থেকেই দেখা 
যায়, বিদেগীরন শাসন এদেশের লোক বেশাকাল সইতে 
পারে না, বিদ্রোহ করবা, স্বাধীন হবার চেষ্টা করে। 
অথচ আমাদের “ভীরু” বলে ভান্নী দুন'ম। আমরা যোদ্ধা 
জাতি নই, বেশি পরিশ্রম করতে পারি না, কবিতা আন 
গান ভালবাসি, ভাবে গলে কেদে ভাসাই। কারো দেখে 
শেখা, শিখে গুরুর মতো চলতে আমাদের সমান কেউ 
(নই। পু গাঁজ, ওলন্দাডঃ ফরাসী, ইংরেজ আমাদের বাংলায় 


৮ ব্াষ্্রগুলু সুক্টেল্দ্ৰলাথ 

লুটে-পুটে হেয়েচে। আবার আমাদেরই গাল দিয়েছে, 
আমাদের উপ অত্যাচার করেছে । আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, 
শিল্পও ধ্বংস করে দিয়েচ। এই সব বিদেশী লুঠেরাদের আমদ! 
ঠেকাতে পারিনি। আমাদেরই পলাশীর আমবাগানে গঙ্গাতীরে 
নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে যুদ্ধে হারিয়ে ইংরেজ এদেশের রাজা 
হবার গোড়া পত্তন করেছিল | আবার, রাজা হয়ে প্রথমে 
আমাদের কলকাতাকেই রে তাদের র্াজধ্ানী। কাজেই 
ইউরোপের সঙ্গে আমাদের সঞ্মর্ক অনেক দিনেন। ইউরোপের 
সকল দেশই স্বাথধীন। আর, সেখানকার এক একটা দেশ 
এক একটা “নেশন” না জাতি। ইংরেজ এদেশে তাদেরই 
রাজ্যপাটেরর সুবিধার জন্যে আমাদের ইংরেজী শিক্ষা দেবার 
ব্যবস্থা করে। ফল হয়, তাদের ভাল-মন্দ অনেক 
কিছুই আমরা শিখি। সেই সঙ্গে আমাদের মনের মধ্যে 
যে বিদ্রোহী বাসা বেঁধে আছে, তারও ঘুম আস্তে আস্তে 
ভাঙতে শুরু করে। আর, ইংরেজ রাজত্বের মান্মামান্মি 
প্রথমে এই বাংল! থেকেই উত্তর ও মধ্য ভারত পর্যন্ত 
বিদ্রাহের একট! দোলা লাগে। তাতে ইংরেজদর রাজাগন 
টলমল হরে। তারপর থেকে বাংলার ঘুম যায় ছুটে। 
অনন্য অনেক বিদ্বান ও হৃদয়বান ইংরেজও এদেশের 
উপকারের জন্যে শিক্ষ৷ বিস্তারের চেষ্টা করেন। 


বাষ্টগুরু জুক্লেল্দ্ৰলাখ মি 

নাংলা দেশে সমাজের মধ্যে যে অন্যায়-অবিঢার- 
কুসংক্কার চলছিল তার আগে থেকেই, তা দূর করবার 
ঢেষ্টী হয়। বাংলার ছেলে-মেয়েদের ইংরেজী লেখাপড়া 
শিখাবার জন্য স্কুল-কলেজ বসানো হয়। আগেই ঘলেটি, 
সে কাজে অনেক মহাপ্রাণ ইংরেজও এগিয়ে আসেন। বাংলা 
সাহিত্যে নৃতনের জোয়ার আসে। আবার, ধর্স-জগতেও 
কয়েকজন মহাপুরুষ নূতন কথা শোনান। এই সংস্কারক, 
শিক্ষাগ্ুরু, ধর্মগুরু ও সাহিত্যরথিগণের মধ্যে ল্লাজ! রামমোহন 
রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, ব্ৰহ্মাণন্দ ক্েশলচজ্ সেন, 
মাইকেল মধুসুদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় ও স্বামী 
বিবেকানন্দের নাম সারা ভারতে ছড়িয়ে আছে। এন 
ছাড়াও আরও অনেক বিখ্যাত লোক তখন বাংলাদেশের 
উন্নতির ঢেষ্টী করেছিলেন। কাজেই বাংলা হয়ে উঠেছিল 
ভারতের সেরা দেশ। যে সব ইংরেজ রাজপুরুষ ভাবত 
শাসন রতি আসতেন এ সব বাঙালি ও বাংলার 
শে সন্তানেরা তাদের অধিকাংশের য়ে হিভ্ভায়, 
বুদ্ধিত, জ্ঞানে ও ঢরিত্রগুণে ছিলেন অনেক নড়। তারা! 
শাসকদের কারসাজী পরতে পারতেন। ইংরেজেরা ঘাংলা- 
দেশের লোক দিয়েই বাংলা শাসন করূতা। ভাল ফলেও 


১০ স্রান্ট্রগুকু জন্নেল্দ্ৰলাথ 
বাঙালির রাজনৈতিক জ্ঞান বাড়ছিল । বাংলার আয়তনও 
তখন ছিল বড়। বাংলা-বিহার-ওড়িষ্যা নিয়ে ছিল একটা 
রাজ্য। আর কলকাতী, তার ও সারা ভারতির ছিল কেন্দ্র। 
বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির এই ঘাড়ঘাড়ন্ত ইংরেজ সইতে 
পারে ন| ৷ 

তাই লর্ড ক্ষাজন ভারতের ঘড়লাট থাকবার সময়ে 
বাংলাদেশকে ভাগ করে তার আয়তন ছোট ও বাঙালী 
জাতিকে দুর্বল করবার ব্যবস্থা করলেন। সেজন্যে তিনি 
এক আইন তিন্নি করলেন। সেই আইনের বলে, পদ্মার 
পূর্ব ও উত্তর পার থেকে পূব ও উত্তর বাংলাকে জুড়ে 
দিলেন আসামের সঙ্গে আর পদ্মার পশ্চিম ও দক্ষিণ পার 
থেকে বাংলার নাকি অংশ--পাঙ্সগম বাংলা_ুক্ত থাকলে! 
বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে৷ এইভাবে বাঙালি জাতি, বাঙলা! 
ভাষাভাষীর! বিভক্ত হয়ে গেল। তখন কোন (কান সরকান্ী 
ইংরেজ কর্মঢারী বাঙল! ভাষ| সম্বন্ধে এমন সব মন্তব্য 
করেছিলেন যে শুনলে হাসি পায়। একজন বলছিলেন, 
“বাংলা দেশে এক ভাষায় লোকে কথা নলে না। পুবে 
এক রকম লে, উত্তরে আর এক রকম। পশ্চিমে যা বলে 
ওগুলোর সঙ্গে তার মিল নেই। অতএব দেশটাকে ভাগা- 
ভাগি করলে ক্ষতি কি?” 


ল্লান্টরগুক্ু স্ুক্লেল্দ্ৰলাথ ১১ 
ক্ষতি যে কি তা তখনকার শিক্ষিত বাঙালিরা খুব 
ভাল করে বুহ্মতৈ পারলেন। একটা পরিবারকে যদি 
দু-তিন ভাগে ভাগ করা যায় তাহলে সে পরিবারটি কি 
দুর্বল হয়ে পড়বে না? পরিবার হিসেবে কি আর সে উন্নতি 
করতে পারে? তার অস্তিত্বই বা থাকবে কি করে? এক 
ভাষাভাষী লক্ষ লক্ষ পরিবার নিয়েই এক একটা জাতি। 
অবশ্য পরিবারের সঙ্গে জাতির উপমা ঠিক হয় না। একটা 
জাতি বিভক্ত হলে কি ক্ষতি হতে পারে তা বোল্মাবার 
উদ্দেখ্যেই উপসাটি ব্যবহার করা৷ হলো ৷ 
এই অন্যায় আইনটি করে লর্ড ক্ষাঙ্জন সদন্ভে ঘোষণা 
করলেন, “বাংলা বিভাগ একেবারে স্থির।” এই হুকুম আর 
রদ হবে না। আমর! কথায় বলি, “হাকিম নড়ে তো] হুকুম 
নড়ে ন] |” কাজেই যা তিনি হুকুম করলেন ভার আন 
নডচড় হবে না, তা থাকবেই। এ হলে৷ বাঙালি জাতিকে 
প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজ সরকারের যুদ্ধে আহ্বান। সরকারের 
হাতে থাকে সৈন্য-সামন্ত, পুলিশ-পেয়াদা, ঘন্দুক-কামান- 
তলোয়ার-লাঠি ইত্যাদি মান্নণান্স। থাকে টাকা-পয়সা, খাবার 
জিনিষ আর সরকারের স্তাবক ও তাবেদারের দল। শেষোক্তরা 
দেশ, জাতি, সমাজ, ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিজ্প--এ সব 
কিছুই বোন না, এগুলোর উপর এদের দরদ নেই। 


১২ বাষ্্রগুরু জুক্টেল্দ্ৰনাথ 
এরা বোত্মে কেবল নিজ স্বার্য আর টাকা। কাজেই 
অস্্রহীন, সংগঠনহীল, দরিদ্র জনসাধারণ কি করে সরকারের 
সঙ্গে যুদ্ধে পারবে? ত 

কিন্তু আমাদের দেশের মলীষীগণ বুল্মলন, তাদের 
শক্তির ভাগার অফুরন্ত ও সরকারের (য়ে তাদের শক্তি 
অনেক পরিমাণে বেশি। তারা দেশের লোককে বোব্বাতে 
লাগলেন এই বিভাগের ফলে বাঙালি জাতির কি সর্বনাশ 
হবে। 

সকল ন্নকম আন্দোলনের শুক্ল হয় দেশের রাজধালীতে 
এবং সেখানেই তা জোরদার হায় খাকে। শহর থেকে 
তার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে, গ্রাম থেকে গ্রামে। 
তাই কলকাতা শহরে সভা-সমিতি হতে লাগলো, খবরের 
ক্ষাগজেও সে-সব খবর ছাপা হতে লাগলে! এবং সক্মাদক্কীয়তে 
চা] বিভাগের বিকদ্ প্রবন্ধ লিখত লাগলন। লর্ড 
কানের হুকুমে শাপে বর হয়ে গেল। বাঙালি নুন্মতে 
পারলে ভাৱা একটি জাতি এবং একতাই বল। তাদের 
শক্তিকে ইংরেজ সরকার ভয় কনে। তাই দেশ ও জাতিকে 
এমন ভাবে কেটে দু-টুক্বরে| করে ফেল্চে। তখন কলকাতায় 


ঘড় ঘড় সভা হোত টাউন-হলে। ন জন্যেই কর্পোরেশন 
বাড়িটা তৈল্লা করেছিল। 


বাষ্টগুৱু সুক্রেন্দ্ৰনাখ ১৩ 
আজ থেকে তিপান্ন ঘছর আগের ক্রয় । ১৯০৫ 
সালের ২০শে জুলাই লর্ড কার্জন বাংলা বিভাগের হুকুম 
ঘোষণা করেছিলেন। এর টাউন হলে তারই আঠার দিন 
পরে ৭ই আগষ্ট ডাকা হলো. শহরবাপীদের এক প্রতিবাদ 
সভ| | তখন শহরে ছিল কেবল ট্রামগাড়ি আর ঘোড়ার 
গাড়ি। এখনকার মতো প্রঢারের নানা রকমের উপায়ও তখন 
ছিল না। আর “মাইক” ঢোথে দেখা তো দুরের কথা তার 
নাম লোকে কানেও শোনে নি। তনু হাজার হাজার (লাক 
সভায় উপস্থিত হলেন। সেই সভায় কুরেক্দ্রনাথ মেঘগন্ভীর 
কঠে দীর্ঘ বক্তা দিলেন। উপস্থিত সকলে শুদ্ধ হয়ে 
শুনলেন যে,. ইংরজ সরকার নিজেদের সুবিণার জন্যে 
বাঙালি জাতিকে বলি দিয়েচে। সুরেক্্নাথের সে বক্তৃতা 
অমর হয়ে আছে। 
আমাদের বক্তিমচন্দ্র তার রাজসিংহ নামক উপন্যাসে 
রাণ। ব্লাজসিংহের এক সামরিক কর্মঢারী আঙ্গুল কাটা 
মানিকলালের মুখ দিয়ে যা বলেছেন তার মানে “ক্ষুধার সময় 
মোগল যেমন নরম হবে, ভরা! (পটে তেমন হবে লা।” 
কথাটি ইংরেজদের বেলায়ও বেশ খাটে। ফল্লাসী বান 
(েপোলিয়। ইংরেজদের নাম দিয়েছিলেন, “দোকানদারেন্ন জাত৷” 
কারণ ইংরেজ সার দুনিয়ায় ব্যবসা করে। তার জন্যেই 


2: লাস্ট গুলু স্জলৌল=্দলাযথ 
ওদের সাম্রাজ্য দরকানর। আমাদের দেশের শিল্স-নাণিজ্য 
ধ্বংস করে, এখান থেকে কাঢামাল দেশে নিয়ে গিয়ে তাই 
দিয়ে নানা রকমের দরকান্বী জিনিষ গড়ে আবার এখানেই 
তান্না বে5ত। ইংরেজদের তৈলী জিনিষে আমাদের দেশের 
হাট-বাজার, অফিস-আদালত, খৃহস্বের ঘর-বাড়ি ছেয়ে 
গিয়েছিল (সই সভায় একটা প্রস্তাব নেওয়া হলো, যতদিন 
না বাংলা আবার এক হয়, ততদিন ইংরেজের ।তরী জিনিষ- 
পত্র ব্যবহার কর! হবে না। 

কিন্ত প্রস্তাব নিলেই তো তাতে কোন ফল হয় লা, 
যতক্ষণ না সেটা কাজে খাটানো যায়। তাই সারা দেশে 
বিলাতী-জিনিষ ত্যাগের আন্দোলন গড়ে তোলা হতে 
লাগলো। লন্তৃতায়, গানে, যাত্রায় সে কথা দেশকে ও 
দেশের লোককে ভালোবাসার কথা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে 
দেওয়া হলো। নবীন্দ্রনাথ, ব্লজনী সেন প্রভৃতি বড় ঘড় কবি 
দেশপ্রেমের গান বাধলেন। যাত্রাকার মুকুন্দ দাস পালা 
ও গান তরি করে শহরে ও গ্রামে গেয়ে বেড়াতে -লাগলেন। 
বিলাতী কাপড়, বিলাতী নুন ও চিনি, বিলাতী দিয়াশলাই 
এমনি অনেক জিনিষ লোকে ছেড়ে দিল। এই আন্দোলনের 
নাম হলো, দেশী আন্দোলন। আর, তার নেতা হলেন, 
স্ষুন্লেজ্জৰনায | 


ল্লাষ্টঙওল জুল্লেল্দ্ৰলাথ ১০ 
তখন দেশে বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমান দত্ত, 
আনন্দমোহন বস্তু, শ্রীঅরবিন্দ ইত্যাদি অনেক মনীষী ছিলেন। 
ওদিকে বোত্বাইয়ে ছিলেন, ঘালগঙ্গাধর তিলক চি আর 
পাগাবে ছিলেন লাল! লাজপত নায়। ২২২২ 
তারাও বাংলার সেই আন্দোলনে 
(যাগ দিয়েছিলেন । ক্ুরেজ্জনাথ তার 
সহকর্মীদের দিয়ে ঘাংলার শহরে 
শহরে সভা হরে তাতে বক্তা 
দিতে লাগলেন। তার বক্তৃতায় দেখ 
মেতে উঠলো । (কেবল বিলাতী জিনিষ 
ত্যাগ নয়, ইংরেজকেও দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার আকাঙ্জ 
জাগলো অনেক লোকের মনে। এই আন্দোলনের মন্ত্র হলো, 
বক্কিঘঢজ্দেল, “বন্দেমাতরম্।” তারই রচিত “সুজলাং বুষলাং 
মলয়জগীতলাং" গানটি হয়ে উঠলো আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। 
(দেশকে আমরা “সা” বলতে শিখলাম! ন্রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 
“একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, জগতজনের শ্রবণ জুড়াক |” 
বাংলার এই স্বদেশী আন্দোলনের ঢউ সারা ভারতে 
ছড়িয়ে গেল। ভারতের নালা শহরে সেখানকার লেতাগণ 
সভা-সমিতি করে “বঙ্গ-ভঙ্গ-রদ" করবার উদ্দেশ্যে লক্ততা 
দিতে ও আন্দোলন করতে লাগলেন। ভারতবাসা হু্মতে 


৩ 


১৬ লাষ্ট্রগুকু লদব্লেল্ড্ৰলাথ 
পান্নলো বাংলা বিদেশ নয়, ভারতেরই অংশ । আমরা সন্কলে 
মিলে একটা জাতি। এই কথাটা ভারতের (লাক নুব্মতে 
পারলে, সুরেজ্্রনাথের বক্তুত৷ ও স্বদেশী আন্দোলনের ফলে । 
রাষ্ট্রকে তিনি জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের শিক্ষা দিলেন। তাই 
তিনি লাইক ৷ 

সাত নছর ধরে বাঙালি জাতি বাংলার খণ্ডিত অংশ 
ফিরে পাবার আন্দোলন, “বঙ্গ-ভঙ্গ-রদ" ও স্বদেশী আন্দোলন 
চালালো ৷ আন্দোলনের ফলে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের লাভের 
কড়ি কমতে লাগলো । বাংলার ও ভারতের কয়েক জায়গায় 
বসলো দেশী লোকের টাকায় কাপড়ের কল; গ্রামে গ্রামে 
চিলতে লাগলো দেশী তাত। তা ছাড়া ছোট বড় আরও কত 
রকমের শিল্ম উঠলো গড়ে। লোকে দেশী কাপড় ও আরও 
কত জিনিষ ব্যবহার করতে লাগলো। কবি রজনী সেন 
লিখলেন, “মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে লে রে 
ভাই।” ইংরেজ সরকারও এই আন্দোলন ভেঙ্গে দেবার জন্যে 
দেশের লোকের উপর অত্যাচার করতে লাগলো। লোকের 
জেল-জরিমানা হতে লাগলো, (লাকের উপর মারধোর 
চলতে লাগলে৷ ৷ ফলে আন্দোলন তো থামলোই লা, আরও 
(জারদার হয়ে উঠলো । 

স্মুরজ্নাথ তখন সারা বাংলার. একত্র (নতা। 


ব্ৰাষ্টগুরু সুক্মেহ্দ্ৰলাখ ১৭ 
লোকে তাকে দেবতার মতো ভক্তি করে, তার কথায় 
প্রাণও দিতে পারে। লোকের মুখে মুখে তার নাম, তার গুণ 
হ্ীরতন। তার আগে ভারতির আর কোন নাজনৈতিক নেতা 
দেশবাপীর এত ভালবাসা পান নি। লোকে তাকে বলতে 
লাগলো, “বাংলার মুকুটহীন রাজা ।” তাকে দেখতে লোক্ষে = 
পাগল। 

এই আন্দোলনকে ইংরেজ সরকার আরও জাগিয়ে 
দিল নরিশাভে। ১৯০৬ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখ । 
বরিশাল শহরের এক অংশে সেদিন এক বিরাট সভার 
আয়োজন হয়েট। সভায় (লোকে নেতাদের বক্তৃতা শুনে 
ব্গ-ভঙ্গ রদ ও ত্বেশা আন্দোলনে যোগ দেঘে। তাতে 
সরকার ও ইংরেজ ব্যবসায়ীর বড় অন্ুবিধা হবে। তাই 
শহরে সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করে বরিশালের জেল|-শাসকষ এক 
হুকুম জারি করলেন। আর সভাস্থলে পাঠালেন গু 
সিপাহী। তার ফলে শহরের লোক উঠলো ক্ষেপে। 
(নতারাও স্থির করলেন, তারা সরকারী হুকুম মানবেন লা। 
আদেশ ভঙ্গ করে নিৰ্দিষ্ট জায়গায় সভা করবেনই। শহরের 
(লোকের মনে তাই, “কি হয়, কি হয়” ভাব। ঝ্ররেজ্ৰনাথ 
যথাসময়ে চললেন সভায়। সময়নিষ্ঠা ছিল তার ঢরিত্রের 
এক মন্ত গুণ! কিন্তু সভা অবধি তিনি যেতে পারলেন না 


১৮ ল্ান্রগুক্ সুত্রেন্দ্রনাখ 
পুলিশ তাকে পথেই প্ৰেম্‌ভার করে জেলা-শাসকের বাংলোয় 
নিয়ে গেল ৷ জেলা-শাসকের হুকুম না মানার দরুণ আর 
আদালত অবমাননার অপরাধে হাকিম সাহেব তাকে করলেন 
ছু'শো টাকা জরিমানা । কিন্তু মামলা! সেখানেই শেষ হয় 
না, হাইকোটি পর্যন্ত যায়। হাইকোটির জজের! আবার 
উল্টো রায় দেন। তার ফলে কিছুই হয় না। 

ওদিকে শহরে ও সভাস্থলে লোকে তখন তাদের প্রাণ- 
প্রিয় নেতার অপমানে ছুঃখে-াগে পাগল হয়ে উঠ লো। 
গুৰ্যানাও তৈরী ছিল। বড়কর্তার হুকুম পাওয়া মাত্র সেই 
নিরন্তর জনতার উপর লাঠি হাতে ঝাপিয়ে পড়ে অবাধে লাঠি 
চালাতে লাগলে| ভীরু বাঙাল্িও আর স্থির থাকতে 
পারলে না, সিপাহীদের মারের পাল্টা মার মানতে রুথে 
দাড়ালো। কিন্তু সুরেজ্্নাথের চেষ্টায় ও অন্থরোধে জনতা 
ক্রমে শান্ত হয়ে সরে যেতে লাগ লো। 

ভার তখন চলে গেল বটে কিন্তু আন্দোলনের পালে 
লাগলো আরও জোর বাতাস। আর, সেই সঙ্গে দেখা দিল 
একটি নূতন আন্দোলন--সন্ত্রাস-বিপ্লববাদ--বোমা-পিস্তল। 
বাংলার যুবশক্তির পারণা হলো, ওভাবে আন্দোলনে ও 
আবেদন-নিবেদনে ইংরেজ ভুলবে না। অত্যাঢারাকে মারতে 
হবে, সেই সঙ্গে মরতেও হবে। এই আন্দোলনের পুরোভাগে 


বাষ্টগুব্ু জ্ুক্নেল্দ্ৰলাথ ১৯ 
রইলেন অরবিন্দ ঘোষ- শ্রীঅরবিন্দ। এই আন্দোলনের প্রথম 
বলি, কিশোর বীর ক্ষুদিরাম। বাংলার সন্ত্রাস ও বিপ্রব- 
বাদের ইতিহাস যেমন রোমহর্ষক, 
আত্মত্যাগের মহিমায় তা তেমনি 
উজ্জ্ৰল। আবার বোম্বাইয়ের বাল 
গঙ্গাধর তিলক, বাংলার বিপিনচজ্ৰ 
পাল ও পাগাবের লালা লাজপও 
রায়__লাল-বাল-পাল-_কুরেজ্দ্রনাথদের 
নরম পথ পছন্দ করলেন লা। 
তাদের নেতৃত্ব একটি নূতন দল ক্ষুদিরাম 
গড়ে উঠলো । তাদের পথ হলো ঢব্লম। তাদের ঘলা হতে 
লাগলো, ঢরমপন্থী। কিন্তু আমাদের আলোঢলার বিষয় তা 
নয়। কেবল এইটুকু বল! যায়, সুরেন্দ্রনাথেন্র সঙ্গে এই দুই 
নূতন আন্দোলনের যোগ ছিল না। 

মহাত্বা গান্ধী ভারতে অহিংস, অসহযোগ ও সত্যাগ্ৰহ 
আন্দোলন আরম্ভ করেন। কিন্ত স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে 
বন্লিশালের এই ঘটনার পর সুরেজ্জঞণাথ এমন বিস্কুধ হন যে, 
বলেন, “এখন থেকে আমি অসহযোগা।” তে তার সঙ্গে 
সার! বাংলা যোগ দেয়নি । তিনিই সরকারের সঙ্গে সকল 


সগ্পর্ক ত্যাগ করেন। 


রঃ ব্ৰাষ্টগুরু সুৰ্ভেল্দ্ৰনাখ 

সুরেক্্রনাথের নাম কেবল আমাদের ভারতেই ছড়িয়ে 
পড়েনি বিলাতেও সরকারী মহলে, শিক্ষিতগণের মধ্য ও 
সংবাদপত্র জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল তারা৷ (জানতেন, ভারতে 
একটা জাতীয় আন্দোলন চলচে।  ক্ুরেজ্দজনাথ সে 
আন্দোলনের নেতা। সেজন্যে আন্দোলন চলাকালেই ১৯০৯ 
সালে ব্রিটাশ সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ- 
গণের এক সম্মেলনে তিনি বিলাতে গেলে তখনকার বিখ্যাত 
ইংরেজ সাংবাদিক ফেঁভ তার সম্মানে একটা ভোজ দেন। 
সেই ভোজেও সুরেজ্্রনাথ বঙ্গ-ভ্জ-রদের কথা বলেন। তার 
সঙ্গে আরও যে-সব কয়| বলেন (স-সবই ভান্নতেল্ন যাতে 
মঙ্গল হয় (সই বিষয়ক । 

অবশেষে ইংরেজ সরকার মাথা নোয়াতি বাধ্য হলে ৷ 
তারা ভারতে একটা  আইন-সভা গড়ে স্কুব্লজ্জঞনায়কে তার 
সদস্য পদ নেবার জন্য আব্বান করলে। এ হলো ১৯১০ 
সালের কথা । স্মুনেজ্রনাথ সে পদ প্রত্যাখ্যান করলেন। 
বললেন, “বাংলা এক ন! হলে নিতে পারি না” বাংলা 
এক হলেও তার এ পদ নেওয়ার পক্ষে একট! বাধা ছিল। 
কারণ তিনি ছিলেন পদচ্যুত সরকারী কর্মঢারী। 
পদছ্যুত হয়েছিলেন সে কথা পরে বলুটি। 

তান্নপন্প সম্ৰাট পঞ্চম জর্জ ভারতে এসে ১৯১১ সালে 


(কন 


্রাষ্ট্রগুলু সক্রেন্দ্রনাখ ২১ 
১২ই ভিসেত্বর দিল্লীতে বসালেন এক দরবার। সেটা ছিল 
তার রাজ্যাভিষেকের উতসব। সেই থেকে দিলী হলো 
ভারতের রাজধানী। উৎসবের আনন্দময় দিনে সম্রাট .বঙ্গ- 
ভঙ্গ-্রদের আদেশ দিলেন। খণ্ডিত বাংলা আবাল এক 
হলো। কার্জনের “বাংলা বিভাগ একেবারে স্থির” স্মুর্েজ্দ্র- 
লাথের নেতৃত্বে আন্দোলনের জোয়ারে “অস্থির” হয়ে গেল। 
ব্াঙালি-_ভারতবাসী-রাজনৈতিক যুদ্ধে জয়ী হলো। কিন্তু 
সন্্রাসবিপ্রববাদের আগুন তখনও নিভলো না। আন্ন 
বিহারের সঙ্গে সংযুক্ত বাংলার অংশ ধলভূম ও মানভূম (জেলা 
এবং আসামের সঙ্গ যুক্ত গোয়ালপাড়া জেলা আর বাংলায় 
ফির এল লা। বাংলার দিকে তাকিয়ে তৈমনিই ব্লয়ে 
গেল! 

এই গেল ক্ুরেন্দ্রলাথের কর্মময় জীবনের সব চেয়ে 
উজ্জ্বল দিক। 


(C২) 
কলকাতা শহরে তালতলা অঞ্চলে আছে, “ডাক্তার 
দুর্গাটরণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্ত্রী ৷” দুর্সাচরণ ছিলেন সুরেক্্রনাথের 
পিতা আর খুব নামকরা ডাক্তার। তাই পসারও ছিল খুব। 


২২ লাষ্টগুরু সুূব্রেন্দ্রনাথ | 
ছেলেকে তিনি ইংরেজী লেখা-পড়া ও সাহেবীয়ান| শিথাতে | 
(য়েছিলেন। কিন্তু স্কুল্লজ্জঞজায সাহেব (তা হলেনই না, উল্টে : 
করলেন, স্বদেশী আন্দোলন। তার পোশাকও ছিল ঢৌগা- 
গাপকান। তবে তিনি ইংরেজদের মতো ছিলেন সময় ও 
নিয়মনিষ্ঠ। শোনা যায়, তার প্রত্যহ কিছু ব্যায়ামের অভ্যাস 
ছিল। হতেও পারে। কারণ তার শত্ীর ছিল বেশ মজবুত, 
বুকের ছাতি ছিল ঢওড়া। ঢাল-টলনে তিনি ছিলেন খুব 
চটপটে | 

কঈরেজ্রনাথের জন্ম হয় এ ভালতল| অঞ্চলেই ৷ গৈণঘবে- 
যৌবলে কোথায় লেখা-পড়| শিখেছিলেল, সে কথা বাটি 
আগেই। এখান থেকে বি. এ. পাস করলে পিতা তাকে 


বিলাতে পাঠালেন ভারতের শাসন-বিভাগে চাকরি করবার 
উদ্দেখ্যে ভারতীয় সিভিল সাভিস পরীক্ষার পড়া পড়তে | 
কিন্ত সেবার পরীক্ষা দিতে গি । ন 


য় ঘাধলে| গোল। বিলাতী 
হিসাবে পত্নীক্ষা দেবার নিৰ্দিষ্ট ঘয়সের য়ে তার বয়স হয়ে 
গিয়েছিল কিছু বেখি। 


কিন্ত তিনিও ছাড়বার পাত্র ছিলেন 
লা। য়স নিয়ে চলালা দ্বন্দ্ব | তিনি দেখালেন, আমাদের 
দেশী হিসাবে তার বয়স একটুও বেশি হয় নি, ঠিকই 
আছে। শেষে তারই জিত হলা। তিনি পরীক্ষা দিলেন, 
পাপিও কলেন। (দেশে এসে শ্রট্র জেলার সহকারী 


ন্বান্ট্রগুব্র ুল্ৱেল্দ্ৰলাথ ২৩ 
(জলাগাসক্ৰেন্ন পদ পেলেন। তার উপন্নওয়াল| হলেন, এইচ. 
সি. সাণ্ডাল্লল্যাণ্ড নামে এক ফিনিঙ্গি। তিনি নিজেকে মনে 
করতন খাটি ইংরেজ। স্কুব্লেত্জৰদলাযক্ষে তার পছন্দ হলো 
না। স্ররেন্দ্রনাথ আশৈশব ফিনিঙ্গি ও ইংরেজদের সঙ্গে 
মেলা-মশা করেছেন, বিলাতে পরাক্ষায় পাসের পর দেশে 
ফিরবার আগে ইউরোপের দেশগুলি ঘুরে দেখে এসেচেন। 
কাজেই তিনি ইউরোপীয়দের সমান মর্যাদা ঢাইবেনই। তখন 
ইংরেজর! এদেশের লোকদের “কালা নেটিভ” বলে ঘ্বণা 
করতো । ফিরিঙ্গি সাগ্ডারল্যাণ্ড ইংরেজ না হয়েও ইংরেজের 
মেজাজ পেয়েছিলেন। তাই সুরেক্দ্রনাথকে তার যোগ্য মর্যাদা 
দিতে ঢাইলেন না। তিনি সুরেন্্রনাথকে চাকরি থেকে 
সরাবার মতলবে রইলেন। কিন্তু সে কাজটাও সহজ হলো! 
না। সুরেন্দ্রনাথ বিভাগীয় পরীক্ষাডুলো৷ বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে 
পাস করে একেবারে প্রথম শ্রেণীর শাসকের পদ ও সম্মান 


(পোলন। এর উপর আবার সুবেজ্্নাথের উপরে যে সহকারা 


ইংরেজ শাসকটি ছিলেন, তিনি পরীক্ষায় পাস ক্রল্তে 

পারলেন না, সুৱেন্দ্রনাথ বসলেন তার চেয়ে উচু আসনে। 

সাণ্ডারল্যা্ড সাহেব “নেটিভের” এই বেয়াদপি আন সইতে 

পারলেন লা। তার দোসরও ছিল জন কয়েক ইংরেজ 

কর্মঢারী। সকলে মিলে সুরেন্দ্রনাথের ঢাকরিটি “খানার” 
৪ 


= ন ব্লাষ্টগৱ জুক্নেল্্ৰলাথ 
জন্য ও পেতে রইলেন। তার এক সুযোগও জুটে গেল। 
ঝুরেজ্দনাথের অনিচ্ছাকৃত এক ত্রুটি ধরা পড়লা। অবশ্য 
ত্রুটির মুলে ছিল এক কেরানি। যাহোক, বিভাগীয় বিঢারে 
সাময়িক ভাবে তার ঢাকরি গেল। তখন তিনি মাত্র. (তেইশ 
বছরের যুবক | তীন্ন কর্মঢযতি নিয়ে দশে বেশ আলোচনা 
চলতে লাগংলা। সুেজ্জনাথের মধ্যে যে সংগ্রামী পুরুষটি 
ছিল, সে সহজে পরাজয় স্বীকার করল না। তিনি 
প্রতিকারের আশায় ছুটলেন বিলাতে। কিন্তু সেখানেও কোন 
ফল হলে! না, সেই স্বাধীনচেত৷ যুবকের পক্ষ কেউই সমর্থন 
করলে না। নন্পং সেখানে সরকারী ভাবে শুনলেন, স্থায়ী 
ভাবে তাকে ঢাকরি থেকে তাড়িয়ে দওয়া হয়ে । তিনি 
এখন  পদচন্তত সরকারী কর্মঢারী। এই দোষের জন্য 
ব্যারিফারি পরাক্ষাও দিতে পারলেন লা। আগে ভারতীয় 
ব্যবস্থাপক সভায় তার যোগ দেওয়ার যে বাধার উল্লেখ 
করেটি সে বাধা ছিল এই ক্রান্নণেই | তবে তখনকার 
ছাটলাট বেকার সাহেব নিজ ক্ষমতায় সে বাথা দুর 
করেছিলেন। তবুও সুরেন্দ্রনায যোগ দেন নি। কারণ 
বাংল! দেশ তখনও ছিল যণ্ডিত। 

স্করেজ্জনাথ এলেন দেখে ফিরে। তখন কলকাতা 
শহরে একটা আন্দোলন টলছিল- সুরাপানের বিক্লদ্ধে | 


ল্রান্ট্রশুক্ু জলুক্লেল্দ্ৰলাথ ২৫ 
সুল্লাপানের ফলে দেশ উৎসন্ন যেতে বসেছিল। দেশকে এই 
সর্বনাশ থেকে বাঁঢাবার উদ্দেশ্যে দেশের অনেক ভাল ভাল 
(লোক উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন, 
প্যারীঢরণ সরকার, ইংরেজী শিখতে হলেই যার “ফা 
বুক” পড়তে হোত। আর হাতেখড়ি হলেই পণ্ডিত মশাইরা 
ছাত্রকে প্ররাতেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগরের “বর্ণপরিঢয় 
(প্রথম ভাগ)।৮” বাঙালি জাতির এই ছুই পূজনীয় গুরু 
তখন ছিলেন হবৌঁচ। সুরেজ্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের (সই 
আন্দোলনে যোগ দিয়ে এক সভায় স্ুরাপানের দোষক্রটি 
দেখিয়ে সুন্দর এক বক্তা দিলেন। শুনে লোকে মুধা হয়ে 
গেল। সেই হলো তার কা সভায় প্রথম বতুতা । 

বিদ্তাসাগর মহাশয় বাংলা সরকারের শিক্ষাবিভাগে 
খুব বড় ঢাকরি করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সিংহের 
মতো তৈজন্বী। কতৃপক্ষের অন্যায় আচরণে এক মুহুর্তে সে 
চাকরি ছেড়ে দেন। তারপর কর্ণওয়ালিস ফ্ররীটে স্থাপন 
করেন, “মট্রোপলিটান কলেজ।” এ কলেজটি বাংলাদেশের 
প্রথম বেসরকারী কলেজ। বিভ্তাসাগর মহাশয় সরকারের 
কাছ (খকে এক পয়সাও সাহায্য নিতেন না। এখন 
কলেজটির নাম হয়েচে “বিস্তাসাগর কলেজ।” বিস্তাসাগর 
মহাশয় সুরেক্্নাথক সাদরে তার কলেজের ইংরেজী 


২2২৬ ব্লাষ্টগুলু সুব্রেন্দ্রসাখ 

সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ দিলেন। সেই দিন থেকে সুরেন্দ্র 
নাথ হলেন, শিক্ষাত্রতী। তার পড়ানোর কায়দা ছিল এত 
সুন্দর (য অন্য কলেজের ছাত্ররাও ত| শুনতে আসতো । তারই 
কাছে পড়তে পারবেন বলে আচায প্রফুলঢন্দ্র রায় 3 কলেজে 
ভতি হ'ল! সুরেক্দ্রনাথ ছাত্রদের খুব ভালোবাসতন। 
আর, ছাত্রেরাও তাকে দিয়েছিল গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা | 
শিক্ষকের কাজকে তিনি মনে করতেন পবিত্র ভ্রত। এই 
ব্রত তিনি দীর্ঘ ৪১ বছর ঘরে পালন করেছিলেন। শেষে 
তিনি নিজেও একটি কলেজ প্ৰতিষ্ঠা করেন। (সই _ 
কলেজটির নাম এখন, “সুরেজ্্রনাথ কলেজ।” কিন্তু তিনি 
নিজে নাম দিয়েছিলেন, “রিপন কলেজ।” লর্ড রিপন : 
ছিলেন ভারতদরদী ঘড়লাট। তারই নামকে টিরম্মন্লণীয় = 
করবার উদ্দেখ্যে এবং তীর প্রতি শ্রদ্ধা জালাবার জন্যে তিনি = 
কলেজটির এ নাম দেন। তারও আগে শিক্ষালয়টির নাম 
ছিল, “প্রেসিডেন্সি ইনসৃটিটিউশান।” ইনসৃটিটিউশানটি অবশ্য = 
তিনি প্রতিষ্ঠা করেন নি। নিজ প্রতিষ্ঠিত কলেজেও সুরেন্দ্র : 
নাথ ছাত্রদের তেমনি দরদ দিয়ে পড়াতেন। এটিও ছিল 
বেসরকারী কলেজ। শত শত ছাত্র তার নামে আকৃষ্ট হয়ে 
এখানে পড়াণ্ডনা করতে আসতো। শিক্ষাললতা হিসাবেও 
স্বরেক্জনাথ সফলকাম হয়েছিলেন। 


ব্লাষ্টগুৱ স্ুলেভ্দ্রলাঁথ ২৭ 
আমাদের দেশে আজকাল নাংলা-হিন্দা-উদু-ইংল্লেজা 
প্রভৃতি নানা ভাষায় সংবাদ-পত্র আছে। সংবাদ-পত্রের দায়িত্ব 
অনেক। লোককে শিক্ষা দেওয়া, লোকের খবর প্রচার করা, 
(লাক-সাপারণের মত গঠন কলা ইত্যাদি অনেক রকমের 
দায়িত্ব তাকে পালন করতে হয়। কোন আন্দোলনের পক্ষে 
সংবাদ-পন্ররের সাহায্য দরকার বিশেষ। সংবাদ-পত্রহই এক 
একটা আন্দোলনকে জোরদার বা দুৰ্ঘৱ করবার শক্তি 
্াখে। কিন্তু সেকালে দেশে এত সংবাদ-পন্র ছিল না। তাই 
দেশকর্মী সুরেন্দ্রনাথ নিজস্ব একখানি সংবাদ-পত্রুর খুব 
অভাব বোধ করতে লাগলেন। কারণ, সেই সময়ে তিনি 
আনন্দমোহন বস্তু মহাশয়ের সঙ্গে মিলে দেশের কাজ করবার 
উদ্দেশ্যে এখনকার “ভারত সভা” তখনকার “ইণ্ডিয়ান 
আযাসাসিয়েশন” গঠন করেন। কুরেজ্দনাথ মনে করলেন, 
সভার নিজস্ব একখালি পত্রিকা থাকলে কাজের অনেক সুবিধা 
হবে। তীর ইচ্ছাও পূর্ণ হলো। বেঢারাম চট্রোপাধ্যায়_বেচু 
ঢাটুষ্য-তথন একখানি পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদন করতেন। 
পত্রিকাথানির নাম ছিল, “বেঙ্গলী।” কিন্তু পত্রিকাখানি তেমন 
ঢল্তে| না, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পত্রিকাখানি নিয়ে বড় 
মুশকিলে পড়েছিলেন। সুরেক্্রণাথ ত তাকে ভার থেকে মুক্ত 
করলেন, মাত্র দশটাকায় পত্রিকাখানির স্বত্ব কিনে নিয়ে। 


২৮ ল্লাষ্ট্রগুক্ু জব্রেত্দলাথ 

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তো মুক্তি পেলেন কিন্ত দায়ে 
পড়লেন সুলেজ্জরনাথ নিজে। ভারতসভা লোকসানের ভয়ে 
পত্রিকা চালাতে রাজী হলেন না। পত্রিকার সব ভার তার 
উপর। তিনি পন্রিকাখানি চালাতে লাগলেন সাপ্তাহিক 
ল্নপে। তখন তার পাঠক সংখ্যা ছিল অল্সই। শেষে ঘটুলো 
এক অদ্ভুত ঘটনা। 

তখন হাইকোর্টের এক জজ ছিলেন নরিসসাহেব। 
তিনি এক মামলায় “শালগ্ৰাম শিলাকে” সাক্ষান্নপে আদালতে 
হাজির করবার হুকুম দিলেন। শালগ্ৰাম শিলা হিন্দুর ঘড় 
ভক্তির পাত্র। “বেঙ্গলী”তে সুলেন্দ্রনাথ জজ সাহেবের এই 
হুকুমের বিরুদ্ধে তীক্ষ মন্তব্য করলেন। আর যাবেন 
কোথায়! সুরেজ্জনাথ আদালত অনমানলার দায়ে ধর! 
পড়লেন। বিচারে তার হলো ছু' মাসের জেল। 

বিচারের দিন হাইকোট লোক ঘরে না। 
রায় শুনে লোকে উঠলে ক্ষেপে। 
মুখোপাধ্যায় যিনি এক সময়ে ছিলেন হাইকোটের প্রধান 
বিচারপতি খবর শুন তিনি তো অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে 
ছুটলেন চিল মেরে হাইকোট ভাঙতি! তখন তিনি 
প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। শেষে নরিসসাহেবের নিজর গাড়ি 
করে সুরেজ্্রনাথকে পাঠাতে হলো জেলে। এই ঘটনান্র 


হাকিমের 
আমাদের আন্ততাষ 
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পর থেকেই “বেঙ্গলী”"_তথন দৈলিক_-জনসমাজে ছড়িয়ে 
পড়লে| ৷ প্রতিদিন হাজার হাজার বিক্রয় হতে লাগলো। 
' “বেঙ্গলী” যে ইংরেজী দৈনিক ছিল তা তার নামেই বোকা 
যাচ্চে। স্বদেশী আন্দোলনে এই পত্রিকা এক ইতিহাসের সৃষ্ট 
করেছিল্র। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন পন্রিকাখানির সন্মাদক ও 
স্বত্বাধিক্ারা। 

আমাদের ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ভারতীয় জাতীয় 
মহাসভার (ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের) যে বিরাট দান 
তার কথা আজ আর বিশেষ করে বলার দরকার নেই। 
সুরেজ্জনাথ ছিলেন, জাতীয় মহাসভার এক কুদ্বয স্তম্ভের 
মতা। তার কাজে, তার প্রায় প্রত্যেকটি অধিবেশনে-__ 
১৮৮৮ থেকে ১৯১৮ ত্রিশ বছর- তীকে প্রথম সারিতে দেখা 
যেতো ৷ ১৮৯৫ সালে জাতীয় মহাসভার পুণা অধিবেশনে 
তিনিই ছিলেন নির্বাচিত সভাপতি । তার সাত বছর পরে 
_-১৯০২ সালে-আমেদাবাদ অধিবেশনে তিনি দ্বিতীয় বারও 
সভাপতি নির্বাচিত হ'ন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সভার সঙ্গে 
এমন কি জনসাধারণের সঙ্গে তার যোগ থাকে না। তিনি 
জনসেবার অন্য পথন্ধপে সরকারী দপ্তরে মন্ত্রীর পদ (১৯২১ 
সাল) গ্রহণ করেন। 

তখন দেশে সন্ত্রাস-বিপ্রববাদের প্রায় অবসান হয়ে 


৩০ নাষ্্রগুরু সুত্রেন্দ্রনাখ 
আসছে, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন সানা 
ভারতকে দোলা দিয়েছে, ঝুরেজ্্রনাথ জাতীয় মহাসভার সঙ্গে 
সকল সপ্গর্ক ত্যাগ করে গড়ে 
তুললেন এক নূতন দল। 
এই দলটি তখন “মভার্লোট” 
(নর্রমপন্থী) দল নামে পরিটিত 
হলো। কুরেজ্দনাথের যশসূর্য 
ত জনসাধারণের উপেক্ষার অন্ধ- 
" কারে গেল ডুবে। তার প্রতি 
সে ভালোবাসা, সে শ্রদ্ধা গল 
মিলিয়। লোকে তাদের 
“মুকুটহীন রাজাকে” বসালো 
খুলায়। তনুও তার ক্ষাতি থাকবে অমলিন, জাতীয় মুক্তির 
সংগ্ৰামে তার ত্যাগ ও কাজকে টিরদিনই দেশবাসী কৃতজ্ঞ 
অন্তরে স্বাকার করবে। 

(সুমেঞ্্রনাথ ১৮৪৮ সালে ১০ই নভঙ্কর জন্মগ্রহণ 
কলেণ | ১৯২৫ সালে ৬ই আগষ্ট নানাকপুরের অন্তর্গত 


মোমিনপুরে গঙ্গাতীরে তার পলীভবনে জীবনের অবসান 
হয়)। 
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